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ডিং ডং পিং পং-এর 
নিয়মাবলী 
ডিং ডং পিং পং শিশু কিশোরদের জন্য 
প্রকাশিত যান্মাসিক ছড়ার পত্রিকা। নববর্ষ 
ও শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে 
১লা বৈশাখ ও মহালয়াতে। 
নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য ছড়া পাঠাতে 
হবে ফেব্রুয়ারীর ১৫ তারিখের মধ্যে এবং 
শারদ সংখ্যায় প্রকাশের জনা পাঠাতে হবে 
১৫ই জুলাই এর মধ্যে। ছড়া হবে অনধিক 
১২ পংক্তির। অমনোনীত বিষয় ফেরত 
হয় না। পত্রিকা সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে 
জবাবী কার্ড / ডাকটিকিট পাঠাতে হবে। 
লেখা মনোনয়নে সম্পাদকমওলীর রায় চূড়ান্ত। 


ছোটদের জন্য 

স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণী ও স্কুলের 
নামসহ লেখা / আঁকা পাঠাতে হবে। ছবির 
মাপ চার ইঞ্চি-চার ইঞ্চির মধ্যে রাখতে 
হবে। কালো রঙ বা পেনসিলে আঁকতে 
হবে, রঙ চলবে না। নকল ছড়া বা ছৰি 
পাঠানো চলবে না। 


আবেদন 
পত্রিকাটি বাচিয়ে রাখার জনা সকলের কাছে 
অনুরোধ ভানানো হচ্ছে মাত্র কুড়ি টাকা 
দিয়ে দুটি সংখ্যার জন্য বার্ষিক গ্রাহক হোন। 
গ্রাহক চাদা / অনুদান অথবা লেখা পাঠান 
এই ঠিকানায় 


তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায় 

(সম্পাদক) 

ডিং ডং পিং পং 

বিবেকানন্দপান্ী, কালিপুর 
পোঃ-বড়বাগান, সিউড়ী, বীরভূম 
৩১১০৩ 

দূুরভাষ ০৩৪৬২ ২২৫৭৪১ 
চলমান দূরভাষ ৯৪৭৪৬৩২৬৪০ 


যন্ছ্যাা হলে ভয় কেন? ৃ 
ডটস্-এ সারবে নিশ্চিত জেনো। 
ডটস্‌ পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ 


দূর হবে যক্ষা রোগ॥ 


টি. বি. থেকে মুক্তির পথে 

১। টি.বি. সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য। 

২। তিন সপ্তাহের বেশী মেয়াদের কাশি এবং তার সঙ্গে 
জর ও শরীরের ওজন কমে গেলে টি.বি. সন্দেহ 
করুন। 
টিবি. রোগ নির্ণয়ের নিশ্চিত পদ্ধতি হল--কফ্‌ 
পরীক্ষা। 
আপনার নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে ডটস্‌ 
(0075) পরিষেবার সুযোগ নিন। 
টি.বি.-র চিকিৎসা সম্পূর্ণ করুন, অসম্পূর্ণ চিকিৎসার 
ফল মারাত্মক। 


জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি (7106) 
বীরভূম হইতে প্রচারিত। 


ডিং ডং পিং পং ৬ শারদ ১৪১৫ 


কল্যাণ দাশগুপ্ত, সব্যসাচী সেনগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন দত্ত 
দীনবন্ধু হাজরা, গোপাল কুম্তকার, ৰিজনবিহারী দে 
অসীমা হাজরা, সুকুমার অস্কুর, গোবিন্দ পাল 
নীলমাধব নাগ, শংকরলাল সাহা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
সঞ্জয় উপাধ্যায়, আশিস কর্মকার, উৎপল কুমার ধারা 
অমর রাউত, কল্পনা সিংহ, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু 
দুর্গাচরণ ঘোষ, অন্বুজাক্ষ দে, অমরেন্দ্র দত্ত, গৌরগোপাল পাল 
জগদীশ মণ্ডল, প্রদীপ্তনারায়ণ ভট্টাচার্য, পার্থ সিনহা 
বাপ্পাদিত্য পাণ্ডে, স্মরজিৎ বিশ্বাস 
গুরুপদ ঘোষ, সৌরেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুচিত চক্রবর্তী 
তপন কুমার বৈরাগ্য, দিলীপ কুমার চক্রবর্তী 
রাসবিহারী দত্ত, চণ্তীচরণ সিংহরায়, বিধান সাহা 
মোহাম্মদ আলী বুলবুল, অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী 
জয়রাম মণ্ডল, আনসার উল হক 
হীরালাল সিনহা, দেবশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস 
সোমনাথ চক্রবর্তী, অপূর্ব কুমার কুণ্ডু 
॥ ছোটদের পাতা ॥ 
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। প্রকৃতি ব্যানাজী, সন্দীপ সাহা 

ইন্দ্রাণী চন্দ, শর্মিষ্ঠা মণ্ডল 

দেবলীনা মুখাজী, দেবারতি লোধ, হেমন্ত কুণ্ডু 

অর্ঘ্য সেন, অর্পণ দাস ২৮ 
ছবি সৌনক মুখাজী, দেবার্পণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খতম ঘোষ, ঝদ্ধিমান ঘোষ, প্রতীক বক্সী 


॥ পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর ॥ 
তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায় 
সম্পাদক-_ডিং ডং পিং পং 
বিবেকানন্দপল্লী, কালিপুর, পোঃ-বড়বাগান, সিউড়ী, বীরভূম, ৭৩১১০৩ 


০৩৪৬২ ২২৫৭৪১ চলমান দরভাষ ৯৪৭৪৬৩২৬৪৪০ 


(9০ 164 রহ 


খল 
লগা; টোমীস [হানি শ্ি্গল 


এন. এস. ভি. ($.5.৬.) 


বিনা ছুরিতে, বিনা কীচিতে অথচ যন্ত্রণাহীন 
পুরুষের নির্বাজকরণ অপারেশন 


এই অপারেশনের পরে একই উদ্যম, একই আনন্দ, একই 
কর্মক্ষমতা এবং একই যৌন ক্ষমতা বজায় থাকে। 
অবাঞ্ছিত সন্তান আসবে না জেনে পরিবার সীমিত থাকার 
দরুণ দাম্পত্য জীবন আরও মধুর হয়। 
সন্তানের যত্বু, শিক্ষা, চিকিৎসার অঢেল সুযোগে চাপ 
মুক্তহীন পিতা-মাতার নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভের উপায়। 


অপারেশনকারী পাবেন নগদ ১১০০ টাকা 
গ্রহীতাকে অপারেশন করাতে যিনি নিয়ে 
[ আসবেন তিনি পাবেন নগদ ২০০ টাকা 


বীরভূম জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের আই ই.সি. 
শাখা হইতে প্রচারিত। 


আমার দেশ 
আশিস কুমার মুখোপাধ্যায় 


এই যে শালিক এই যে হাস 
এই যে মাটি এই আকাশ 
এই যেছায়া এই যেরোদ 
এই যে খুশি এই আমোদ 
এই যে হাসি এই যে গান 
এই যে বাড়ি এই উঠান 
এই যে তুফান এই যে ঝড় 
এই যে মরু এই সাগর 
এই যে কুঁড়ি এই ষে ফুল, 
এই যে নদী ঢেউ দুকুল 

_ ছাপিয়ে দেখি বইছে ৰেশ 
এসৰ নিয়েই আমার দেশ। 


তিনটি লিমেরিক 
পবিত্র সরকার 


১. সহজে ইংরিজি শেখা 
হেসেখেলে নিতে চাও ইংরিজি শিখে ? 
তবে বাপু ঘরে বসে যাও শুধু লিখে_ 
পাতা ভরে, খাতা ভরে 
একটাই কথা ওরে-_ 
“ভারী কুজ্মাটিকা সে আট্লান্টিকে।' 


২. টাকের চিকিৎসা 
রঃ টাক পড়েছে, সে-টাক ঢাকা যাচ্ছে না আর ছাতায়, 


২6//. মনের কষ্টে শুয়ে থাকেন শরীর মুড়ে কাথায়, 


গিল্নি বলেন ভীষণ তেড়ে 
উঠুন তো স্যার শয্যা ছেড়ে, 


মুর্শিদাবাদে 
কানাঘৃষো শুনেছি যে. মুর্শিদাবাদে 
কারা নাকি পুই দিয়ে রুইমাছ রীধে। 
নিজেরা অল্প খায় ; 
যতখানি থেকে যায়_ 
পাড়াতে বেরিয়ে তারা বাড়ি বাড়ি সাধে ॥ 


লিমেরিক 
বিমল মৈত্র 
এক আছে ভূত অতি অদ্ভুত আছে তার আভিজাত্য-_ 
আশেপাশে কাছে যারা তার আছে সকলেই তার ব্রাত্য। 
আপদে বিপদে শোকে ঘদি পড়ে 
চায় নাকো কেউ “আহা উন্"' করে, 
উচু নিচু তেদ আছে এই ক্রেদ-_কেটে ঘায় দিন রাত তো !! 


ডিং ডং পিং পং ৪ শারদ ১৪১৫ ১ 


এটা আবার কেমন ধারা 
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় 


আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, বৃষ্টি নামে ঝুপুর ঝাপুর, 
কাঠাল পাতায় বৃষ্টি ঝরে, বৃষ্টি ঝরে টুপুর টাপুর। 
শুষছে কেমন উঁচু ডালের পাতায় পাতায় বৃষ্টি ধারা, 
ছিটেফোটা নীচের দিকে দিচ্ছে ওরা সৃষ্টি ছাড়া, 
সবটুকু কি ওরাই খাবে ? এটা আবার কেমন ধারা ! 


এঁটো কাটা দেয় যে ছুঁড়ে গরীৰ দিকে কিছু কিছু। 
জবর পেটে দিচ্ছে কৰর চিলি চিকেন, হিলশা যারা, 
সবটুকু কি ওরাই খাবে ? এটা আবার কেমন ধারা ! 
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২ ডিং ডং পিং পং ৬ শারদ ১৪১৫ 


মিলেমিশে 
শৈলেন কুমার দত্ত 


চোগা চাপকান রোগা হাত টান 
ভোগা সাতখান কহ ঘে ! 
তা কি যাবে বাড়ি সহজে ? 
মানি উচুনীচু জানি আগুপিছু 
আনি সব কিছু জানো না? 
ডাহা ঘোরাঘুরি যাহা বেশ দূরই 
তাহা বাহাদুরি মানো না ! 
আগে দেশবাড়ি জাগে রেশ ভারী 
লাগে শেষ তারই মধুরই__ 
পাকা হাটাচলা শাখা লালপলা 


ডিং ডং পিং পং ৬ শারদ ১৪১৫ 


না 25 ডি তি 25 ৫ 


অন্যান্য : ১. থেমে গেল মামদোবাজি, ২. শব্দ হল 
রাগিনী (১ম খও), ৩. সাবিত্রী, ৪. আলিপুর বোমা 
মামলা 

প্রতিটি বই-এর দাম অনধিক ৬০ টাকা 
বইগুলো অবশ্যই সংগ্রহ করুন। উপহার দিন। 


ডিং ডং পিং পং ৬ শারদ ১৪১৫ 


পথ থেকে পথ ওই চারপাশে 
আঁকা হয় ছবি যেন ক্যানভাসে 
মিলেমিশে মন ভরায় মন তরায়। 


রাত যেই নামে হয় নিঃঝুম 
দেখি থেমে গিয়ে সব হাসি-ধৃম 
চোখে চোখে ঘুম জড়ায় ঘুম জড়ায়। 


ডিং ডং পিং পং গু শারদ ১৪১৫ 


৮ ডিং ভং পিং পং ৪ শারদ ১৪১৫ 


চাদটাকে ডেকে বলৰ : 
তোর সাথে আজ খেলব 
হংসচড়ার মাঠে, 


জোছনাতে মাখামাখি 
মা করুক ডাকাডাকি 
খুঁজুক পথে ঘাটে ॥ 


7261৭ 501৭ ! পেনশন 
শংকরলাল সাহা 


বিকেলের আড্ডায় বলে হারু দাসকে_ 

আমি বুড়ো হলে রেডি ছেলে হাল ধরবার। 
তোমার তো ছেলে নেই, করো এক সাভিস, 
রিটায়ার হলে পরে থাকবে না মনে 18809, 
বসে বসে খাৰ আমি, নেই কোন চিন্তা, 
তোমার কি হাল হবে ভাৰি সারা দিনটা ।"" 
হারু হাসে, “ছেলে নেই, আছে মনে দুঃখ, 
চাকরী পাকলে তার মজাটাই মুখ্য। 

সরকারী চাকরীর 291টাই মোর 9017, 
রিটায়ারে প্রতি মাসে পাবো মোটা 12817310111” 
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খেলা 
সঞ্জয় উপাধ্যায় 


এক মনে ধ্যান করে 
ৰক নদীকুলে, 
কাকগুলো 'কা' “কা' ক'রে 
চালে বসে খেলে। 
গায়ের ছেলেরা খেলে 
মরা নদী চরে, 
জেলে-বৌ জাল নিয়ে 
ছোট মাছ ধরে। 
“চোখ গেল' ব'লে পাখী 
কত ডেকে যায়, 


টুনটুনি খেলে বেশ 
বাশের ডগায়। 


পূজোর সময় 

উৎপল কুমার ধারা 
“্জৌর সময় খারাপ লাগে 
মেঘলা আকাশটাকে 

রোদ ভরা নীল আকাশ যখন 
মেঘ দিয়ে মুখ ঢাকে ! 
উত্থাল-পাথাল মাতলা গাঙের 
বাধভাঙা জলঝড়ে 
দরমা-বেড়ার ঘরে ! 


কী ভাল্লাগে পুজোর সময় 
ব'লছি এবার শোন্‌ 

খুশির রঙে যখন সাজে 
সকল মানুষজন ! 

যে-যার নিজের ঘরকে সাজায় 
সকল দুঃখ তুলে 

ঢং-ঢং-ঢং ঘণ্টা-ছুটির 

যেই পড়ে ইশ্কুলে !! 
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ঢাকির ছৰি 
পবিত্র চট্টোপাধ্যায় 


ঢাকের শব্দ শুনে 
- খুশি রং জাল বুনে। 


তা দেখে যা তার বকাৰকি করে 
শুধু বলে বই পড়ো 
ভূগোল বইটা শেষ হলেই 
অঙ্কের খাতা ধরো। 


[উজ হা, 


হাউ দুপুরে খেয়েই ঘুমতে যেও না 

আঁকবে পুবের রবি 

ুদ্ধি-শুদ্ধি আসছে শরত দশভূজা আঁকো 

মালিপাখি আঁকবে ঢাকির ছবি। 

রাত মানি না, দিন মানি না, ছেলেটার চোখে জল ঝরে পড়ে 

এখন আমার গল্প চাই ! শুধু ভাবে মনে মনে 

গল্প লেখা অতই সহজ ? চোখে না দেখলে ঢাকির চেহারা 

খড়, বিচুলি, চল পৌচাই !! আঁকৰ আমি কেমনে। 

কান্ডে কোথায় ? ঠিক জানা নেই। 

আচ্ছা তবে সর্ষে কার £ 

নেই প্রয়োজন তোর শেখার !! শেফালী চক্রবর্তী 

নাক ডুবিয়ে পেন্তা খাই ! ছড়িয়ে দিলাম নীল আকাশের গায় 

সে তো বটেই, করবো কি বল, শাল পিয়ালের বনে শরত আদে 

না যদি দিস_-বেশ তাকাই 1! চন্দ্রমল্লিকারা সে চিঠি পায়। 

তাকিয়ে আছি নিজের মনেই, যা উড়ে যা শিউলি সেইখানে 

রাত বেড়ে যায়, শান্তি নেই ! শরত আজো কাশবনে চড়ে ভেলা 

এখন দেবো শান দিনেই !! কড়া যে নাড়ছে শারদীয়া মেলা। 
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বাট্পাড়ি খাবার 
অমর রাউত কল্পনা সিনহা 


ট্রেনযাত্রীর গুট্কা খায় বাড়ীর খাবার যতই ভালো খাওয়ায় কার সাধ্য 
বেহুশ হয়ে পড়ল সে মজার খাবার ফুচকাগুলি স্বাদে অতুলনীয় 
ব্যাগ হাতাল বাটপাড়ে ভালো লাগে না মায়ের খাবার কীই বা করণীয় বু 


ৰসে খাওয়া উঠেই গেল খাবার খাই দাড়িয়ে হা 
পুরনো দিনের সব ব্যবস্থা কোথায় গেল হারিয়ে । 


সব খুইয়ে জোর কাদে রন 

॥ ৪ লঙ্জা-শরম আলি রি না রী ] 
রায় দির | আর নেব না, আর একটু দিই, দিচ্ছে পাতে তাও রত 
হাতিয়ে ছিল ছিচকে চোর এসব জিনিস উঠেই গেছে, নিজে নিয়ে খাও। ] 
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অন্বুজাক্ষ দে 


মেঘ ডাকে গুরু গুরু 
কাপে বুক দুরু দুরু 
চড়া করে বাজ পড়ে 
খাদি মাসীর খড়ের ঘরে। 
আগুন জলে দাউ দাউ 
কাদে মাসী হাউ হাউ 
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অমরেন্দ্র দত্ত 


সন্ধ্যা কালে 
সজনে ডালে 
পেতী হাসে 

মাছের বাসে। 
পুকুর জলে 

জলের তলে 
ঘুমোয় মাছ 
দেখবে নাচ £ 
বাপরে বাপ 
মারলো ঝাপ 
পেত্ী বুড়ি 

কুড়োয় নুড়ি 
মাছতো নেই 
পেত্নী কেই 
কাটলো সাপ 
বাপরে বাপ। 


গৌরগোপাল পাল 


সারাদিন ভাৰি মনে 
ভাল হয়ে চলবো। 
কখনো না কারো সনে 
কু-কথাটি বলবো ॥ 
বুঝি নাকো তবু কেন 
কু-বুদ্ধি মাথাতে। 
পলকেই খেলে যেন 
দেখি প্রতি কথাতে ॥ 
নিজেকে খারাপ লাগে 
কিছু ভাল লাগে না। 
সুযোগ এলেই বাগে 
বুদ্ধি ঘে ছাড়ে না॥ 
বাবাকে বলি যে কত 
কেন নাও নস্যি। 
শোন্দে না তা বাবা খর্ত- 
তত হই দস্যি॥ 


১৩ 


খোকার খাওয়া অভিলাষ 


জগদীশ মণ্ডল প্রদীপ্তনারায়ণ ভট্টাচার্য 
খোকা তুমি ভাত খেয়ে নাও খোকা বলে, “মা আমি বড় হলে 
মাছ এনেছি ভাজা, হৰ দেখো নামকরা ডাক্তার 
টপটপাটপ পারলে খেতে আমার গায়ে থাকবে না 
গল্প বলব তাজা। একটাও রোগী আর। 
তোমায় আমি বলতে পারি অসুস্থ মা বলে, 'খোকা, 
রাজপুত্র বাড়ি, বড় ডাক্তার হতে গেলে 
রাজকন্যা কেমন করে পড়তে হর অনেক পড়া 


“রোগ-পোকা ম'রে ওতে" 
কারণ সে দর্শায় ; 
“ভালো থাকে দেহ-মন 


11/5. 5. ৭. নিতেন 
0119091169 & 00. | টব কিরসামন। 


58110 & 0০91 17791715190191 জল সহ গিলে খেয়ে 
& বলে শেষ ভোজনে..... 
17191 152)/1020915 পুষ্টি কী মেলে এভো 
70010555//2 (0৬০ 1801২6) 8 শিশিতে ?' 
হয় অপচয় 
8004৭ উনিও 
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তুমি কি পারো না বৃষ্টি ও কনে বউ 


বাপ্পাদিত্য পাণ্ডে স্মরজিৎ বিশ্বাস 
সৃষ্যি ঠাকুর, সৃয্যি ঠাকুর আয় বৃষ্টি টাপুর টুপুর 
বর্ষা কিম্বা শীতে প্রাণ করে আনচান। 
পারো নাকো তুমি এসে বৃষ্টি চেয়ে একলা বধূ 
তাপের ছোয়া দিতে ? চান ঘরে গায় গান। 
হঠাৎ করে মেঘের মেলা 
নি বাদল বৃষ্টি ঝেপে এলো। 
কাপি শীতের দিনে কাজের বাড়ি একলাটি বউ 
রিহরাতের জালের জয়া: ঘর যে এলোমেলো। 
গেছি তোমায় চিনে। খামার জুড়ে খান 
শীতকালে যে তাপটি দিলে দেয়াল জুড়ে ঘুটে। 
গরম হত সেটাই ভাত ফুটে জাউ ; শেষ হল না 
তরকারী সব কুটে। 


জামা কাপড় বাইরে মেলা 
তাও হল না তোলা। 

বৃষ্টি এসে দিচ্ছে উকি 
জানলা দুয়ার খোলা। 

ছাগলছানা কাদছে ভয়ে 
মুরগি ডাকে ভিজে। 

একলাটি বউ পায় না ভেবে 
এখন করে কীযে! 

বৃষ্টি ভিজে সবই ন্যাতা 
নষ্ট গৃহস্থালি । 

বৃষ্টি বলে ও কনে বউ 
পাড়ছো কেন গালি ? 
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ভূতের নাচন দুষ্ট মিষ্টি 


গুরুপদ ঘোষ সৌরেন্দু চট্টোপাধ্যায় 
শীতের রাতে ভূতের ছানা, একটি মেয়ে দুষ্ট অতি 
বলছে মাকে, “কিনে দে না,' অন্যটি শান্ত। 
গরম জামা শাল সোয়েটার, একটি মেয়ে হাসত শুধু 
মোজা জুতো আর মাফ্লার। অন্যটি কাদত। 
ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌ কাপতে থাকি একটি মেয়ে অঙ্ক কষে 
লাগছে হাড়ে ঠোকাঠুঁকি। অন্যটি হিষ্টরি। 
একটি মেয়ে নোনতা খাবে 


মা বলছে, “আ মলো যা, 


ভূতের আবার জামা মোজা ? 
শুনলে কথা হাসবে লোকে 5080088 
ভূত দেখে আর ভয় পাবে কে? ট চি 
-ভানাতে ভ 

পোশাক পরবে, শোন কথা 

মামার বাড়ী গিয়ে। 
ভূতের কদর থাকবে কোথা ? 
“তার চেয়ে যা ঠাণ্ডা জলে, 
ডুৰ দিয়ে আয় কালী বলে। টি ্ 
তবুও সেই ভূতের ছানা 
বায়না ধরে, 'পোশাক দে না।' নদীর পারে 
ভূতের মা”টি রেগে জলে মাঠের ধারে 
ফেলল ছা'কে ঠাণ্ডা জলে। ৰকগুলো বেশ 


হি-হি-হি-হি কাপছে ছানা করতো খেলা। 
সতের নাচন দেখে যা না। 1 
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ঢ্যাম কুর কুর ঢাকের তালে এসেই গেল সপ্তমী 
দেখতে দেখতে কাটল যে দিন আজকে পুজোর অষ্টমী। 


সন্ধি পূজো শেষে দিলাম নবমীর এ অঞ্জলি, 
দশমীতে দুঃখ ভরা সিদুর নিয়ে রঙ খেলি, 
বিসর্জানে দুর্গামাকে গঙ্গাজলে দেই ফেলি, 
একাদশীর কোলাকুলি বিবাদ বিভেদ সব ভূলি। 
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লঙ্কা কাও 
ক্ষিতীশ সাতরা 


রামায়ণটা জুড়ে থাকা কাণ্ডাকাওগুলি 
তন্মধ্যে “লঙ্কা কাণ্ড' নামটা কেন বলি_ 
ভাঙতো না ঘুম কানের কাছে বাজলেও জোর বাজা 


রাম-রাৰণের যুদ্ধ হচ্ছে পড়ে গেছে সাড়া 
এমন সময় খবর হল-কুম্তকর্ণে চাই 
ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়ে তোল অন্য উপায় নাই। 


জাগো জাগো কুত্তকর্ণ, কে কার কথা শোনে 
ৰরং আরো লেপটে শোয় সে কোলবালিশটা টেনে। 


বিষম ফ্যাসাদ সবাই বসে মাথায় দিয়ে হাত 
এমন সময় মন্ত্রী বুড়ো করলে বাজীমাৎ 
ৰললে, শোন লঙ্কা পুরে বন্তাখানেক আজ 
নাকের ডগায় তুলে ধরো, হবেই হবে কাজ। 


কথামতন বন্তাখানেক শুকনো লঙ্কা পুরে 
কুস্তকর্ণের নাকের ডগায় দিলে সবাই ধরে 

-/র কোথা যায়-হ্যাচ্চো-হ্যাচ্চো বিষমরকম হাচি 
ঘুম ভেড়েছে_রাবণ বলে-নেহাৎ গেলাম বীচি। 
এই কাণ্ড বাল্মীকিজী স্বয়ং নিজের চোখে 


যদি বলেন, গল্পটা তো বানানো মনে হয়, 
তবে বলব, সব গল্প সত্যি গল্প নয়। 


ডিং ডং পিং পং পত্রিকায় এ যাবৎ প্রকাশিত সেরা ছড়াগুলি নিয়ে দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 
আগামী বছর প্রকাশিত হবে একটি আকর্ষণীয় এবং সংগ্রহযোগ্য ছড়া সংকলন গ্রন্থ। অবিলম্বে 
আপনার সেরা ছড়াটি পাঠান (যদি কোন লেখা ডিং ডং পিং পং-এ এখনও প্রকাশিত না হয়ে 
থাকে) এবং আনুমানিক মৃল্য ১০০ টাকা (২টি গ্রন্থের জন্য) 1.0. পাঠিয়ে আপনার সাহচর্য 
সুনিশ্চিত করুন আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৯-এর মধ্যে। (সম্পাদকমণ্ডলী, ডিং ডং পিং পং) 


২০ ডিং ডং পিং পং ৬ শারদ ১৪১৫ 


বিজ্ঞাপন নয় সকলকে শারদ শুভেচ্ছা 


$৪ পল্টু কমকার 90185 01800 1851111991 
এজেন্ট_ এল. আই. সি. আই. সিউড়ী শাখা 
2991700০909 1০. : 4090/461 কুড়মিঠা, বীর ক. ম 


ডিং ডং পিং পং ৬ শারদ ১৪১৫ ২১ 


আজৰ শখ 
হীরালাল সিনহা 


এলোমেলো শখ তার নিত্য ঘষে বায়না 

তেলকালি মেখে রোজ দেখে মুখ আয়নায়। 
ভোলাভালা মন তার শখটা যে ভিন্ন 
সাজ-গোজে বান্ত সে গায়ে জামা ছিন্ন। 

নাম তার বহুরূপী ঘোরে গায় গায়। 

সং সেজে পরে রয় জোড়া মল পায়। 

কখনো সে ছাই মাধে লাল-নীল কাপড়ে পা 


/ 
কি 


কখনো সে ভোলানাথ কখনো বা কালী 


টন রর 


পড়া-খেলা 
দেবশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


অলিম্পিকে যাবই আমি, ধনুর্ভাঙা পণ, 

মা যে বলেন, “উন্ উহ, পড়ায় দাও মন।' 

যখন ভাবি, তবে আমি হবই হব 'পেজ", 

ৰলেন মামা, চলো পড়াই, বাড়ছে তোমার এজ।' 
স্বপ্ে আমার ইশান্ত, জাহির, মুরলী, ওয়ার্ন, সোহেল। 
বাবার আদেশ, “বিকেলবেলায় আসবে বনমালি। 
অন্ধ, ভূগোল, ইংরাজীটা তোমায় কোচিং দেবে, 
পারলে পরে বিজ্ঞানটাও আদায় করে নেবে।" 

এত কিছুর পরেও সবার ক্ষোভের নেই শেষ, 
“অলিম্পিকে পায় না পদক. এত্ত বড় দেশ !' 


রোদে গপাগনপ গিলে 


সরবৎ 
খুব কষে সেজে গবু 
বরবছু 
দিয়ে ছুট পরে বুট 
ঝড়বৎ 
যায় কাছে হিমালয় 
পর্বত। 


২২ 0 ২ ডিং ডং পিং পং গঙ শারদ ১৪১৫ 


নীল পালকের একটা পাখির হঠাৎ ওড়াউড়ি, 
চাদের গায়ে হেলান দিয়ে চরকা কাটে বুড়ি। 


রাত্তিরে যা স্বপ্রে দেখি ভুলতে পারি কি তা, 
থলকমলের পাপড়ি খোলা সত্যি দেখিনি তা। 


অপরাজিতা রং-এর আকাশ টুকরো সাদা মেঘে, 
হঠাৎ দেখি রামধনুকের রংটা আছে লেগে। 


রাত্তিরে যা স্বপ্রে দেখি ভুলতে পারি কই, 
সকাল এলে আলোয় ভরা আনন্দ হই-চই। 


স্কুলের গাড়ি ডাকছে এখন, এখন শুধু পড়া, 
রাত্তিরে রোজ স্বপ্র দেখি তাই হ'ল এই ছড়া। 


ডিং ডং পিং পং ৬ শারদ ১৪১৫ ২৩ 


২৪ ডিং ডং পিং পং ৬ শারদ ১৪১৫ 


৯০ ও 
দেবার্পণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পথ্রম শ্রেণি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বীরভূম 


সন্দীপ সাহা (একাদশ শ্রেণী, 


বীরভূম জেলা স্কুল) 


হতেই হবে ইঞ্জিনিয়ার 
মা বলছেন ডেকে। 
ডাক্তার হও খোকন সোনা 
বাবা বলেন হেকে। 
কাকু বলেন, কবিতা লিখে 
হবে মন্ত কৰি। 
কিংবা তুমি শিল্পী হয়ে 
আঁকৰে কত ছবি। 
অধ্যাপকও হতে পারো 
জেয বলেন তাই, 
মন্ত জটিল তত্বগুলো 
ব্যাখ্যা করা চাই। 
মাসি বলেন, শচীন হবে 
কিংবা হবে রাহুল, 


ডিং ডং পিং পং ও 


শারদ ১৪১৫ 


৫ 


চাপল যে এই মনটা আমার 
ছোট্ট খড়ের চালে, 

দৌড়ে গেল মনটা আমার 
এ পুকুরের ঘাটে_ 

ঘুরতে ঘুরতে সকাল থেকে 
সারাটা দিন কাটে। 
দিনের শেষে ক্লান্ত দেহ 
এলিয়ে বিছানায় 
ভাবি_যদি এই দেহটাও 
পারত যেতে গীয়......। 


শর্মিষ্ঠা মণ্ডল (দেশম শ্রেণী, 
সিউড়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়) 


আমার বোন টিনা 
করেনা কোন বায়না 
পড়াশুনা করে যায় 
সৰ কাজেই হাত লাগায়, 
স্কুলে যেতে পছন্দ করে 
গুরুজনদেরও মান্য করে 
একটাই তার কাজ 
শুধু সাজ আর সাজ 
ৰলে চাই আমার অনেক শাড়ি 
সাথে চাই ম্যাচিং চুড়ি 
আর গহনা ভুরি ভূরি। 
বোন আমার ভারি মিষ্টি 
যেন স্বয়ং মা ষ্ঠী 
নাচ, গান ভালই করে 
কুন্তিটাও ভালই পারে 
ঝগড়া করে না কারো সাথে 
বলে সবাই আমার বন্ধু যে। 


২৬ 


ডিং ডং পিং পং ৬ শারদ ১৪১৫ 


বীরভূম জিলা স্কুল, সপ্তম শ্রেণী 


বৃষ্টি 


দেবারতি লোধ (ছাদশ শ্রেণী, 
সিউড়ী আর. টি. গার্লস্‌ হাই স্কুল) 


বৃষ্টি মানে মেঘলা দিনে 
বৃষ্টি মানে অলস মনে 
মাতাল জলধারা । 


বিদ্যাসাগর 
হেমন্ত কুণ্ডু সেপ্তম শ্রেণী, 
তাতিপাড়া নবকিশোর বিদ্যানিকেতন) 


জন্ম তব বাংলায় 
মহান বাঙালি। 
রচিলে বর্ণপরিচয় 
শিক্ষার দীপ দিলে জ্বালি। 
রচিয়া নব বিধান 
'ফিরাইয়া দিলে নারীর সম্মান। 
মোদের দুঃখ করিয়া দূর 
ধরায় আনিলে নব সুর। 
পরিচয় তৰ দয়ার সাগর 
তুমিই বিদ্যাসাগর। 


ডিং ডং পিং পং ঙ শারদ ১৪১৫ ২৭ 


লাগেজ 
অর্থ্য সেন নেবম শ্রেণী, 
সিউড়ী চন্দ্রগতি হাই স্কুল) 


মামা-মাষি কার্শিয়াঙে যাবেন বেড়াতে, জানি 

সঙ্গে আছে জামা, জুতো আর দু বোতল ভরা মানি (2) 
আরো আছে ; টেবিল, চেয়ার, টিভি, বাসন, থালা, 
আয়না, চিরুনী, ফোন, ডায়রি, গামছা, দুখখানা বালা। 
দু-কাদি কলা. দু-ডজন ডিম, বাক্স, বেগুন মোমবাতি, 
সাবান, স্যাম্পৃ, ফ্রিজ, আলনা, খাট আর চারটে ঝাড়বাতি। 
দু'খানা ঝাড়্‌, ডিক্শনারি, টাইপরাইটার, টেপ, 
কন্বল-ধুতি, পাজামা, শাড়ি, কুর্তা, মশারি, লেপ। 
শিবঠাকুরের মৃক্ঠি তিনটে, পেনসিল আর দেয়াল ঘড়ি, 
এসব নিয়ে মামা আর মামি, স্টেশনে ছোটেন তড়িঘড়ি। 
ট্রেনে উঠে গিয়ে, বসে পড়েন যে ট্রেন দিল ধোয়া ছেড়ে, 
মামা-মামি মোর সবই নিয়ে গেছে দুখানা টিকিট ফেলে। 


শ্বশুর বাড়ি 
অর্পণ দাস (একাদশ শ্রেণী, 
বীরভূম জেলা স্কুল) 


দিদি যাচ্ছেন শ্বশুর বাড়ি 
সঙ্গে যাবে কে ? 


একাদশ শ্রেণি জামাইবাবু তুলে বলেন 
সিউড়ী পাবলিক- এও চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুল কিছুই হয় নাই। 


২৮ ডিং ডং পিং পং ৬ শারদ ১৪১৫ 


ডিং ডং পিং পং-এর সব্বাঙগীন সাফল্য কামনা করি-_ 


এম. আর. ডিস্ট্রিবিউটার 


হ্যাণডলিং কণ্ট্রা্টর 


0/075556 0771012175215 4770177 : 
ক 0 50010/1-72৬1.170. 


9105. £€)01090170915 & 3০৬. 50110101161 01 58117010251 & 
115010281101510059810155 
799৫. 01100: 111.-891716990901012 (49121 2০994) 
(0.-051711018170-7 12304, 01511199911, ৬.৪. 
00719017516 0109 : 55, 09817111770 507991 


8-28, 2170 11901, 1€0115915-700001 
1000119 : 98310112065, 9831799092 
6717791| : 0177510109102)1)0917911.001) 


ছোটদের ছড়ার কাগজ ভি ডৎ পিং পৎ 
নবম বর্ষ * দ্বিতীয় সংখ্যা (শারদ-১৪১৫) ষাথ্মাসিক দশ টাকা মাত্র 


আগামী সংখ্যা নববর্ষ সংখ্যা হিসাবে 
প্রকাশিত হবে। 


সমস্ত লেখক-লেখিকার কাছে অনুরোধ 
১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ এর মধ্যে সেরা 


পাতিকা, গ্রাহক-সদসা ও সুধী 
বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভ 


(সহ-সম্পাদক, ডিং ডং পিং পং) 


সুভাষপল্লী (হনুমান মন্দিরের পিছনে) 
বাতিকার, বীরভূম, ৭৩১১৪৭ সিউড়ী, 


ফোন : (০৩৪৬২) ২৭৬৩৮৫ ফোন : (০৩৪৬২) ২৫১৬১৫ 
মোবাইল : ৯৪৭৫১৯৯১৪০০ মোবাইল : ৯৭৩২০৬৬৯৮৬ 


ও কমলা প্রিপ্টার্স, বড়বাগান, 'সিউড়ী, বীরভূম (০৩৪৬২-২৫৬৫১৭) থেকে মুদ্রিত 


